
েমেহরপুের শসা ক্েষেত ভাইরােসর
আক্রমণ
েমেহরপুের  ভাইরাসজিনত  েরােগ  নষ্ট  হচ্েছ  শত  শত  িবঘা  জিমর
শসাক্েষত।  দীর্ঘিদন  পিরচর্যা  কের  শসা  বাজারজাত  করার  মুহূর্েত
ভাইরােসর  আক্রমেণ  িদেশহারা  হেয়  পেড়েছন  চািষরা।  পাতা  হলুদ  হেয়
যাচ্েছ,  মাচােতই  শুিকেয়  যাচ্েছ  গােছর  ডগা  ও  শসার  জািল।  ক্েষত
রক্ষায়  িবিভন্ন  প্রকার  ওষুধ  স্প্ের  কেরও  উপকার  পাচ্েছন  না
কৃষকরা।  এেত  ক্ষিতগ্রস্ত  হচ্েছন  েজলার  হাজােরা  শসা  চািষ।  েশষ
মুহূর্েত ক্েষত নষ্ট হেয় যাওয়ায় েমাটা অঙ্েকর আর্িথক ক্ষিতর মুেখ
পেড়েছন তারা।

তেব কৃিষ িবভাগ বলেছ, জিমেত েবারেনর ঘাটিতর কারেণ শসাক্েষত নষ্ট
হচ্েছ। ক্েষত রক্ষায় মািট পরীক্ষা কের প্রেয়াজনীয় পরামর্শ েদওয়া
হচ্েছ কৃষকেদর।

েমেহরপুেরর  িতনিট  উপেজলায়  চলিত  েমৗসুেম  ২৬৫  েহক্টর  জিমেত  শসার
আবাদ  হেয়েছ।  েজলা  কৃিষ  িবভাগ  ৭  হাজার  েমট্িরক  টন  শসা  উৎপাদেনর
লক্ষ্যমাত্রা  িনর্ধারণ  কেরেছ।  েমেহরপুেরর  শসা  েজলার  চািহদা
পূরেণর পাশাপািশ েদেশর অন্যান্য েজলােতও সরবরাহ করা হয়। উৎপািদত
শসা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় হওয়ায় বাইেরর েজলায় ব্যাপক চািহদা থােক।
িকন্তু ভাইরাসজিনত েরােগ গাছ শুিকেয় যাওয়ায় উৎপাদন কেম েগেছ, ফেল
চািহদার তুলনায় সরবরাহ কম হচ্েছ।

চািষরা  বলেছন,  জিম  প্রস্তুত,  মাচা  ৈতির,  সার,  কীটনাশক  ও
পিরচর্যার  খরচ  িমিলেয়  প্রিত  িবঘা  জিমেত  উৎপাদন  ব্যয়  হেয়েছ  ২০
েথেক  ২৫  হাজার  টাকা।  এখন  শসা  িবক্িরর  সময়,  অথচ  ক্েষেত  ভাইরােস
গাছ শুিকেয় যাচ্েছ, সেতজতা নষ্ট হচ্েছ এবং শসার জািল েবঁেক লালেচ
হেয়  ঝের  পড়েছ।  প্রিতবছর  যতটা  শসা  উৎপাদন  হয়,  এবছর  তার  অর্েধকও
হচ্েছ  না।  বাইেরর  েজলাগুেলােত  েমেহরপুেরর  শসার  ব্যাপক  চািহদা
থাকেলও পাইকাির ব্যবসায়ীেদর চািহদা অনুযায়ী সরবরাহ েদওয়া যাচ্েছ
না।  এছাড়া  উৎপািদত  শসার  রঙ  হলুদ  হওয়ায়  বাজাের  চািহদা  কম,  ফেল
েলাকসান গুনেত হচ্েছ চািষেদর।

েমেহরপুেরর  কািলগঞ্জ,  গাড়াবািড়য়া,  সাহারবািট  ও  ধলার  মােঠ  িগেয়
েদখা  েগেছ  শসাক্েষেতর  এমন  িচত্র।  েমেহরপুেরর  শসা  প্রিত  বছর
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ট্রাকভর্িত  হেয়  িবিভন্ন  েজলায়  িবক্ির  কের  ব্যবসায়ীরা।  িকন্তু
এবছর  গুণগত  মান  খারাপ  ও  উৎপাদন  কম  হওয়ায়  চািহদা  অনুযায়ী  শসা
পাওয়া  যাচ্েছ  না।  কৃষকেদর  অিভেযাগ,  এমন  পিরস্িথিতেত  কৃিষ  িবভাগ
পােশ েনই।

কািলগঞ্জ  গ্রােমর  কৃষক  আব্দুর  রিহম  বেলন,  “দুই  িবঘা  জিমেত  শসা
লািগেয়িছলাম।  জিম  প্রস্তুত,  মাচা  ৈতির,  সার,  কীটনাশক  িমেল  খরচ
হেয়েছ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এখন িবক্িরর উপযুক্ত সময়, অথচ গােছর
পাতা হলুদ হেয় যাচ্েছ, শসার জািল শুিকেয় েবঁেক লালেচ হেয় যাচ্েছ।
নানা ওষুধ ব্যবহার কেরও ফল পাচ্িছ না।

ব্যবসায়ী  হািববুর  রহমান  জানান,  প্রিতবছর  এ  সময়  কেয়কশ  টন  শসা
ঢাকা,  চট্টগ্রাম,  বিরশাল,  িসেলটসহ  িবিভন্ন  েজলায়  পাঠােনা  হেতা।
িকন্তু এবছর তার অর্েধকও পাঠােত পারিছ না।

গাংনী  উপেজলা  কৃিষ  কর্মকর্তা  কৃিষিবদ  ইমরান  েহােসন  বেলন,
অিতিরক্ত েরাদ, জিমেত েবারেনর ঘাটিত ও একই জিমেত বারবার একই ফসল
আবাদ  করার  কারেণ  এমনটা  হেয়েছ।  মািট  পরীক্ষা  কের  কৃষকেদর
প্রেয়াজনীয় পরামর্শ েদওয়া হচ্েছ।


